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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি 
পরিপূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের একের 
উপর অন্যের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন; যাতে তাদেরকে পরীক্ষা 
করা যায় সেসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে, যা থেকে তাদেরকে দেয়া 
হয়েছে; আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন হক ইলাহ 
রাজত্ব, আর তিনি সুউচ্চ; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁকে প্রেরণ 
করা হয়েছে সর্বোত্তম চরিত্র ও সুন্দর কর্মের পরিপূর্ণতা বিধান 
করার জন্য; রাত-দিন আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর 
প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং 
তাঁদের সর্বোত্তম অনুসরণকারী তাবে'য়ীগণের প্রতি ...। 


অতঃপর: 


আল্লাহ তা'আলা মহান রিসালাতের দায়িত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্পণ করেছেন; আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন: 


Dette, JE Sis Lf dy 
“আল্লাহ তাঁর রিসালাত কোথায় অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল 


জানেন”| - [ আল-আন'‘আম: ১২৪ ]। তিনি তা এমন এক 
ব্যক্তির নিকট অর্পণ করেছেন, যাঁকে তিনি সৃষ্টিগত, চরিত্রগত” ও 


* আল্লাহ তা‘আলা বলেন: 
[DNL O mbt GE SSG 
“আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।” (সূরা আল-ক্বলম: 8) । 


আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 
(sly ) UTTENSE day ade De DS BE 
[মুসলিম, আস-সহীহ: মুসাফিরগণের সালাত (৮৷;১০ ) / ১৮, হাদিস 


নং- ৭৪৬, ১ / ৫১৩ ]। 
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আকৃতি-প্রকৃতিগতভাবে পূর্ণতা দান করেছেন, যাতে তিনি এই 
মহান রিসালাতের দায়িত্ব বহন করতে পারেন; সুতরাং নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিগত ও চরিত্রগতভাবে সবচেয়ে 
পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। 


সৎ সৎ 3 


sy) UE el 3 23 wl ie 9 le 4h Ge hl Id OF 

(oe 5 Sl 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে 
সুন্দর চেহারা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ৷” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / 
২৩, 8 / ১৬৫; মুসলিম, আস-সহীহ;: ফাদায়েল / ২৫, হাদিস নং- ২৩৩৭, ৪ / 
১৮১৯ ]I 


আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

Cals slyy ) UE HO mel ln 9 ads Hl be Sl Jy OF! 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ৷” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাদায়েল / ১৩, হাদিস নং- 
২৩১০, 8৪ / ১৮০৫ ]। 
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প্রথম অধ্যায় 
তাঁর সৃষ্টিগত গুণাবলী 


তাঁর সৃষ্টিগত গুণাবলী 


আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করেছেন, যেমন তাঁর 
শরীরের বর্ণনায় এসেছে যে, তাঁর শরীরের গঠন ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সুদর্শন সুন্দর; সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


২ বারা ইবন ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
asd Lod Ely dc mS on be a pp pin 3 4s dl Ye gl OK 
(Elly ) tas po BS bt ld sl D> 3b 
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ; তাঁর উভয় 
কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি; চুল ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত আমি 
তাঁকে লাল পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি; তাঁর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি 
কখনও দেখি নি।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৫; মুসলিম, 
আস-সহীহ: ফাদায়েল / ২৫, হাদিস নং- ২৩৩৭, ৪ / ১৮১৮] ৷ 
জুরাইরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ তোফায়েল রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন: 
UG Cc AST IE SIG ¢ ag ale dl po IS SET SH) 
lalate) 
“আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাবণ্যময় 
চেহারার অধিকারী!” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাদায়েল / ২৮, হাদিস নং- 


২৩৪০, ৪ / ১৮২০] ৷ 
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পুরুষদের মধ্যে মধ্যম আকৃতির* ছিলেন; তিনি খুব বেশি লঙ্বাও 
ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন নাঃ; তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব 


আর উম্মে মা‘বাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে: 
MEAP EPONE EEE SE TNEE? ) 
Ub be LS BE x b2 wt 
“আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যার অবস্থা হল- তিনি পরিষ্কার সুন্দর, উজ্জ্বল 
অভিযোগে, উজ্জ্বল ফর্সা, হ্যাণ্ুসাম ... সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, দুর থেকে দেখতে 
তিনি সর্বাধিক দীপ্তিমান, আর কাছ থেকে দেখতে তিনি অতি উজ্জ্বল ও 
সুন্দর ৷” 
* হাদিসের মধ্যে তার ব্যখ্যা করা হয়েছে: 
. edi 35 554। ৯92৬ 555 (তিনি খুব বেশি লম্বাও ছিলেন না, আবার 
বেঁটেও ছিলেন না) । [ ফতহুল বারী: ৬ /৫৬৯ ]। 
 রবী*'আ ইবন আবি আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
0 cpl 2 a2) UF UG pls 3 ale dl be gl ia Ds 9 US Sma) 
(Ells) ) mad Ye 
ওয়াসাল্লামের (শারীরিক) গুণাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: “তিনি 
ছিলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যম আকৃতির মানুষ; তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না, 
আবার বেঁটেও ছিলেন না ॥” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৪]। 
আর বারা ইবন ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে 


আছে; 
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ছিল অল্প বেশি‘; তিনি ছিলেন স্থূলাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী”, 
ভারসাম্যপূর্ণ; বিস্তৃত বুকের অধিকারী"; আর তিনি ছিলেন মানুষের 


(Elly) ) Ce bpp ds 3 4s hl G2 GASH? 
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ ...!” [ 
বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৫] ৷ 


* বারা ইবন ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

(Eells ) ce OHS 8 be aa cep pln 3 “als dl pe GIN 

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ; তাঁর উভয় 

কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি; ...।” [বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, 8 

/১৬৫]। 

* আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 

com AS badly a Hl dic agli dll dn scl ya 2 0) 

EASY is i Si Be dl a9 LSI rsd cll rd 
(Gly). olay ale dl Go dis iw Vy ALS Hf. 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন 
না; তাঁর দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের তলা ছিল মাংসবহুল; মাথা ছিল বড় 
এবং অস্থিগ্ুন্থিগুলো ছিল মোটা; বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটি সরু কেশ 
রেখা ছিল; যখন তিনি হাঁটতেন, তখন সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন, মনে হত 
যেন তিনি যমীনের নীচু অংশে অবতরণ করছেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু 


‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে ও পরে তাঁর মত(এত অধিক সুন্দর) আর 
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কাউকে দেখিনি ।” [ তিরমিযী, আস-সুনান: মানাকিব / ৮, হাদিস নং- ৩৬৩৭; 
৫ / ৫৯৮। আর তিনি বলেছেন: এই হাদিসটি হাসান, সহীহ] । 


"২" শব্দের অর্থ: হষ্টপুষ্ট আঙুলসমূহ ৷ -- [ কামুসুল মুহীত, মূল অক্ষর ১ ' 
' পৃ. ১৫৯ ]। 


"৯১ " শব্দটি বহুবচন, একবচনে ' ১4 " যার অর্থ: এমন প্রত্যেক 
হাড়দ্বয়, যা একই গ্রন্থিতে মিলিত হয়েছে; প্রত্যেক মোটা গোশত বিশিষ্ট হাড় । 
= [ কামুসুল মুহীত, মূল অক্ষর '.,১,4৷ "পৃ. ৭৩৫ ]। 


" 5 "শব্দের অর্থ: বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত সরু কেশ রেখা। 

[কামুসুল মুহীত, মূল অক্ষর "2, ', পৃ. ১২৪]। 

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

Jy a Sf dc a23l > ¢ OFA nal pas pln 3 ls le GA OKD 
Cells) ) UMS bad ON c alia al 

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাত ও দুই পা ছিল মাংসবহুল; 

চেহারা ছিল সুন্দর; আমি তাঁর পরে ও তাঁর আগে তাঁর মত (এত অধিক 

সুন্দর) আর কাউকে দেখিনি; আর তাঁর হাতের তালু ছিল প্রশস্ত ৷” [ বুখারী, 

আস-সহীহ: লিবাস (পোষাক-পরিচ্ছদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮] 
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* হিন্দ ইবন আবি হালা রা. বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে, যখন তিনি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন: 
OAD AIS agg Tg css 5d lag als le Bl dy LF 
ips SS) 0) cdl Jeo Hl oshe SA om pall cE nl or dl 
Cl coms ly 030 5h cody PB asl Lt oat 5 BS YY V5 
gla 18 dc 8A GB axl oy BS tie C0 HES Bl 314 
G52 OLA lis cA ls c Rl Hem DANES cil lal © op it 
sl c dlis OU BAB Jas Lal slo Sis wr LS I Dll 
Ue EST 9 be Lt al 5 ally shall 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সম্মান ও মর্যাদার আধার; 
তাঁর চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মিপ্ধ আলোর ন্যায় ঝলমল করত; তিনি 
মধ্যম আকৃতির চেয়ে দীর্ঘদেহী এবং অতিশয় দীর্ঘকায় ব্যক্তির চেয়ে খানিকটা 
খর্বকায় ছিলেন; তাঁর মাথা (তুলনামূলক) বড় এবং কেশরাজি কিছুটা 
কোঁকড়ানো ছিল; সহসা সিঁথি করা গেলে সিঁথি করতেন, নতুবা সিঁথি করতেন 
না; তিনি তাঁর কেশরাজিকে যখন ‘অপরা’ করতেন, তখন তা উভয় কানের 
লতি অতিক্ৰম করত; তাঁর বর্ণ অতি প্রাঞ্জল এবং ললাটের উভয় পার্শ্ব প্রশস্তুতর 
ছিল; তাঁর ভ্রযুগল বিষমুক্ত বৃত্তাংশের ন্যায় বাঁকা, খুব সুক্ষ্ম ঘন চুল বিশিষ্ট ছিল; 
আর এ ভ্রযুগলের মাঝে এমন একটি শিরা ছিল, যা রাগের সময় (অধিক রক্ত 
সঞ্চারিত হওয়ার ফলে) ভেসে উঠত (প্রকাশ পেত); তাঁর নাসিকা সুদীর্ঘ, 
অগ্রভাগ সরু ও মধ্যভাগ ন্যুদ্ব ছিল; তাঁর নাসিকায় এমন নূর (জ্যোতি) ছিল, যা 
নাকের উপর বিকীর্ণ হত; কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর নাকের প্রতি না 
তাকালে অত্যুন্নত নাসা মনে করত; তাঁর দাঁড়ি ছিল বিস্তীর্ণ ও খুব ঘন; গণ্ডদ্বয় 


মসৃণ এবং মুখমণ্ডল প্রশস্ত ছিল; সম্মুখের উপরের পাটির দু’টি দাঁত ও নীচের 
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মধ্যে সর্বোত্তম চেহারার” অধিকারী; তিনি ছিলেন দুধে আলতার 
মত ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের”; চেহারা গোলাকৃতির”**; সাথে চিবুকদ্বয় 


পাটির দু’টি দাঁত আলাদা ছিল মিলিত ছিল না; বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত 
প্রলম্বিত চুলের রেখাটি ছিল সরু; তাঁর গ্রীবা (ঘাড়) যেন হাতির দত দ্বারা 
নির্মিত মোতির গ্রীবা কিন্তু তার শুভ্রতা রৌপ্যের ন্যায়; তাঁর দেহের গঠন ছিল 
সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মাংসপেশী ছিল সূদৃঢ় মজবুত; তাঁর পেট ও বক্ষ ছিল 
(উচ্চতায়) সমান এবং বক্ষ ছিল প্রশস্ত; তাঁর এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ 
অপেক্ষাকৃত দূরত্বে ছিল: ...।” 
আর ‘তাবাকাতে ইবনে সা‘আদ’ (১ / ৪১৫) -এর মধ্যে আছে, আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
mls SL 52 HSI HAD i ols 9 als ll bo Dl Jy UF 
ole nll Je mall C2 OSTA 08 le at ¢ STL pS ¢ pill 
Cdl > cl 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের 
তলা ছিল মাংসবহুল; তাঁর পায়ের নলিযুগলও ছিল মাংসবহুল; বড় হাত বিশিষ্ট; 
মাংসবহুল কাঁধের অধিকারী; তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি; প্রশস্ত 
বুকের অধিকারী; অতি কিঞ্চিত কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট মাথার অধিকারী; লঙ্কা 
ভ্র বিশিষ্ট চোখ ও সুন্দর মুখের অধিকারী |” 
* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
9) ) «als a 91 pd 423) 2 OAD pS pls 3 43s dl G2 gO 
(লে 
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“নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই পা ছিল মাংসবহুল, চেহারা ছিল 
সুন্দর; আমি তাঁর পরে (এত অধিক সুন্দর) আর কাউকে দেখিনি।” [বুখারী, 
আস-সহীহ: লিবাস (পোষাক-পরিচ্ছদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮] 

মধ্যে আছে: 

(edly ) 0 x3 wl wl ln 9 als Ol be Sl Jy OF 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে 
সুন্দর চেহারার অধিকারী ...।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব] 

» আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

PN, Gel 22h m2 030 pst adl Ny B00 2 psd on i) OF 
(syoudlolyy) 

“তিনি ছিলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যম আকৃতির মানুষ; তিনি বেশি লঙ্বাও 

ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না; তিনি ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের; তিনি 

ধবধবে সাদা ছিলেন না, ছিলেন না খুব ধূসর বর্ণ।” [ বুখারী, আস-সহীহ: 

মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৪]। 

মুসলিম র. এর এক বর্ণনার মধ্যে আছে: 

(la tly ) BBE BE SMG ty ate Sl be hl dye BE 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের; তাঁর 
ঘাম যেন মুক্তা” [ মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২১, হাদিস নং- ২৩৩০, 
8 / ১৮১৫] । 
ইবনু হাজার র. ‘ফাতহুল বারী’ (৬ / ৫৬৯) -এর মধ্যে বলেন: 53 5%" 
‘অর্থ: আলতা মিশানো সাদা পানীয় । 


আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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idly lf oss ¢ adh Ny «300 le 3 le Bl bo Dl Jy OF 
(ally) 0 Bll B90 A 423 rin OED HSIN 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও 
ছিলেন না (তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন); আর তিনি ছিলেন (তুলনামূলক) বড় 
মাথা ও দাঁড়ির অধিকারী; তাঁর দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের তলা ছিল 
মাংসবহুল; তাঁর চেহারা ছিল লোহিতাভ শুভ্র প্রকৃতির; বক্ষদেশ থেকে নাভি 
পর্যন্ত একটি সরু কেশ রেখা ছিল; ...।৷” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ / 
৯৬; হাকেম, আল-মুসতাদরাক: ২ / ৬০৬ এবং তিনি বলেন, এই হাদিসটির 
সনদ ইমাম মুসলিম র. এর শর্তের আলোকে সহীহ, তবে তারা তা বর্ণনা 
করেননি, আর ইমাম যাহাবীও তার মতকে সমর্থন করেছেন] 
* জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
SSH SRS SEG 533 os HIE LE SS sy ale Dl jo 5 I) 
It A Pe 25 S85 ID cod A 8 SEG SS Ll Eo BG « 
Cle tlsy ) URES BEG FG ml Pe SK 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ও দাঁড়ির সম্মুখভাগ সাদা 
হয়ে গিয়েছিল । যখন তিনি তেল দিতেন, তখন (সাদা চুল) দেখা যেত না; আর 
যখন চুল এলোমেলো হত, তখন (শুভ্রতা) দেখা যেত । তাঁর দাঁড়ি খুব ঘন ছিল। 
এক ব্যক্তি বলল: তাঁর চেহারা মুবারক ছিল তলোয়ারের মত? জাবির রা. 
বললেন: না, তাঁর চেহারা মুবারক ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (উজ্জ্বল) 
গোলাকার ৷” [ মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৯, হাদিস নং- ২৩৪৪, ৪ / 
১৮২৩] ৷ 
হাদিসে উল্লেখিত ' ৮.£" শব্দের অর্থ: মাথার শুভ্রতা, যার সাথে কালো মিশ্রিত 


হয় । [কামূসুল মুহীত; মূলবৰ্ণ (৮.:), পৃ. ৮৭০] ৷ 
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ছিল সাবলীল"; চক্ষুদ্বয় ছিল গভীর কৃষ্ণতা বিশিষ্ট ডাগর ডাগর ২; 
মনোরম জ্র, যা উভয়ের মাঝে সংযোগ বিহীন **; সরু নাক *; 


আর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে: 
(Giddy ) Cor sl 295 2p BIH 
“তাঁর চেহারা ছিল গোলাকৃতির; তাঁর রং ছিল লোহিতাভাব শুভ্র!” [তিরমিষী, 
আস-সুনান: মানাকিব / ৮, হাদিস নং-৩৬৩৮, ৫ / ৫৯৯; তিনি বলেন: এই 
হাদিসটি হাসান ও গরীব, তার সনদ মুত্তাসিল নয়] 
» হিন্দ ইবন আবি হালা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যখন 
তিনি হাসান ইবন আলী রা. কে উদ্দেশ্য করে নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করেন: 
UR He LAME S 
“তাঁর দাঁড়ি ছিল ঘন, চিবুকদ্বয় ছিল সরল সাবলীল ৷” 
৯ শুণ্বা র. থেকে বর্ণিত, তিনি সিমাক ইবন হারব র. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
: 8. SEN L982 c AN BE ol ES lay adds dil po lds IED 
B55 A Fl CG: EIU. ALLE JU ads: C3 SS 
(ely) ) UAL 15: I ALARA LU: LB IG. nl Fe 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রশস্ত মুখ, টানাটানা চোখ 
এবং সুষম গোড়ালী বিশিষ্ট । বর্ণনাকারী শু‘বা র. বলেন: আমি সিমাক র. কে 
জিজ্ঞাসা করলাম: প্রশস্ত মুখ কেমন? তিনি বললেন: বড় মুখ৷ শুবা র. বলেন: 
আমি বললাম: টানাটানা চোখ কেমন? তিনি বললেন: চোখ দু'টো দীঘল দীর্ঘ 


ডাগর শু‘'বা র. বলেন: আমি বললাম: সুষম গোড়ালী কেমন? তিনি বললেন: 
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হালকা গোড়ালী ৷” [ মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৭, হাদিস নং- ২৩৩৯, 
৪ / ১৮২০; তিরমিযী, মানকিব / ১২, হাদিস নং- ৩৬৪৭, ৫ / ৬০৩] । 

তবে %! এ (টানাটানা চোখ) এর ব্যাখ্যায় সিমাক যা বলেছেন, কাযী ইয়াদ 
তার বিরোধিতা করেছেন, তিনি বলেন, সিমাক এটা ভ্রমবশত বলেছে। এটা 
প্রকাশ্য ভুল । সঠিক হচ্ছে, যাতে আলেমগণ একমত, এবং আবু উবায়েদ ও 
অন্যান্য শব্দার্থবিদদের করা অর্থ, আর তা হচ্ছে, শুভ্র সাদা চোখে লালের আভা 
থাকা৷ দেখুন, সহীহ মুসলিম, ইমাম নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাসহ, ১৫/৯৩ । 

আর জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

EAS) mg Y) dloctay YOK Ey pls 9 al Dp Dll Bs BOK 


(Siapdlolyy ) 0 SSL mds os oI: lS all ob | 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকের গোছা (নলা) 

খানিকটা সরু গোছের ছিল; আর তিনি মুচকি হাসি ছাড়া হাসতেন না; আর 

আমি (বর্ণনাকারী) যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন আমি বলতাম: তিনি চোখ 

দু’টিতে সুরমার লাগিয়েছেন। অথচ তিনি (তখন) সুরমা লাগানো অবস্থায় 

ছিলেন না” [তিরমিযী, মানকিব / ১২, হাদিস নং- ৩৬৪৫, ৫ / ৬০৩ এবং 

তিনি বলেন: এই হাদিসটি হাসান, গরীব, অপর এক দৃষ্টিতে সহীহ] । 

আর উম্মু মাবাদের হাদিসের মধ্যে আছে: ॥ ১ 44০ $  (তোঁর চক্ষু গভীর 

কালো); অচিরেই এর তথ্যসূত্র ও বিশুদ্ধতা নিয়ে কথা আসবে। 

আর ' এ৷ " শব্দের অর্থ: চোখ ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে গভীর কালো । [ শরহুস 

সুন্নাহ (= 4।0০৯): ১৩ / ২৬৭ ]। 

আর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ০৯০৪৯৯০! ১ 

॥ ৮:3 (তিনি ছিলেন গভীর কালো ডাগর চোখের অধিকারী; চোখের পাতার 
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প্রান্তদেশের সাথে লম্বা ভ্র'র অধিকারী)। [তিরমিধী, আশ-শামায়েলুল 
মুহাম্মাদীয়া ( ॥--এ। ৷ ), পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা এসেছে (3= ৬:৮ ৮৬০৬ 
5 le Bl Go Bll 5 2S Hl Lo dl), হাদিস নং- ৬, পৃ. 
২০ ]। 
** উম্মু মা‘বাদের হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে: ॥ $/ S| ) (চিকন ও 
ধনুকাকৃতির জ্র, দুই ভ্র পরস্পর মিলিত); আর ' ১," শব্দের অর্থ: দুই জ্র'র 
মিলন বা সংযোগ ৷ 
আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনায় তার বিপরীত 
বর্ণনা করেন হিন্দ ইবন আবি হালা রা: 
OB pF Elm ctl G5 
“তাঁর জ্রযুগল বিমুক্ত বৃত্তাংশের ন্যায় বাঁকা, খুব সূক্ষ্ম ঘন চুল বিশিষ্ট ছিল।” 
* বায়হাকী তাঁর ‘দালায়েলুন নবুয়াত’ (;,=)৷ ৮১১) নামক গ্রন্থের ২৪৮ পৃষ্ঠা'র 
মধ্যে বর্ণনা করেছেন। বাল'য়াদাবীয়া'র জনৈক ব্যক্তি তার দাদা থেকে বর্ণনা 
করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করেন, তিনি 
তাতে বলেন: 
04d or By coms G3 BN Feds dp ahs cmt > 2) BY 
+ Cop A LK Sp Sof 
“ ... হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি, যার সুদর্শন শরীর, বড় কপাল, সরু নাক ও 
চিকন জ্র; আরও দেখি তার বুকের উপরিভাগ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রসারিত 


রেখার মত তার চুল” 
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সুন্দর মুখ”*; প্রশস্ত দাঁত, সামনের দাঁতগুলো উজ্জ্বল চকচকে ”*; 
ঘন সুন্দর দাঁড়ি **| 


* পূর্বোক্ত জাবির ইবন সামুরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে: 
tedlets G:C Sl: IN gs HES sy le Bl pe BSS BE 
(easly) pl bs 6 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রশস্ত মুখের অধিকারী ... 
বর্ণনাকারী শু‘বা র. বলেন: আমি সিমাক র. কে জিজ্ঞাসা করলাম: প্রশস্ত মুখ 
কেমন? তিনি বললেন: বড় মুখ।” [ মুসলিম, আস-সহীহ; ফাযায়েল / ২৭, 
হাদিস নং- ২৩৩৯, ৪ / ১৮২০; তিরমিযী, মানকিব / ১২, হাদিস নং- ৩৬৪৭, 
৫ / ৬০৩]। 
তারা বলে: আরবগণ এর দ্বারা - অর্থাৎ ‘প্রশস্ত মুখ’ (4) £45) দ্বারা প্রশংসা 
করে এবং 'ক্ষুদ্রাকার মুখ’ (| ৮০) বলে নিন্দা করে। আর সা'লাবা =" 
" এর ব্যাখ্যায় " | ৮); " (প্রশস্ত মুখ) বলেছেন। আর “শামির’ [ইবন 
হামদুইয়াহ্‌] ' 4) 45 '" এর ব্যাখ্যায় " ১১.১। 4১০ " (বড় দাঁত) বলেছেন। 
[ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ ‘সহীহ মুসলিম’: ১৫ / ৯৩] । 
সা‘ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র. থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করতে 
শুনেছেন, তিনি বলেছেন: 

(fedlelyy ) Al me doll al lag al hl Go DLS BE 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কৃষ্ণ কালো দাঁড়ি ও সুন্দর 


মুখের অধিকারী ৷” [বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়াত (;,| ১১); পৃ. ২১৭] । 
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আর পূর্বোক্ত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে 
আছে: 4 ssredahuoli HL aE 
সুন্দর মুখের অধিকারী ]। 
** আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
5 G2 EE AE GS LS Bj ASB EM 256 hi LS ds GED 
MNES 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন (সামনে) প্রশস্ত দুই দাঁতের 
অধিকারী; যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁর দাঁতের মধ্য থেকে জ্যোতি বের 
হতে দেখা যায়।” [বাগবী, শরহুস সুন্নাহ ( = (/* ): ফাদায়েল / 
সিফাতুননবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদিস নং- ৩৬৪৪, ১৩ / ২২৩; যে 
পদ্ধতিতে তিরমিযী র. ‘শামায়েল’ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। 
হাদীসে বর্ণিত, শ্াঁ শব্দটি ১ থেকে উদ়ূত। তার অর্থ, দু’ পায়ের মধ্যে দুরত্ব 
থাকা, ও দু’ দাতের মধ্যে ফাঁক থাকা, এটাকেই বলা হয়, ১.১ গা আল- 
কামূসুল মুহীত, পৃ. ২৫৮। 
* পূর্বোক্ত জাবির ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে 
আছে: 

CAN ad AS SE 
(তিনি ছিলেন অধিক চুল বিশিষ্ট ঘন দাঁড়ির অধিকারী) । 
আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে 
আছে: 
idl, wll os es FAL VY, Bll lm 9 4s dl be dl Jy HO 


elds hata 
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মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মারা যান, তখন 
তাঁর মাথা ও দাঁড়ির মধ্যে বিশটি চুলও সাদা ছিল না; আর তাও 
ছিল কানপট্টিতে এবং মাথার মধ্যে ছিল সামান্য কয়টি *”; তাঁর 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও 
ছিলেন না (তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন); আর তিনি ছিলেন বড় মাথা ও 
দাঁড়ির অধিকারী ।” [ ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হাকেম, আল- 
মুসতাদরাক: ২ / ৬০৬] ৷ 

আর উম্মু মা‘বাদের হাদিসের মধ্যে আছে: ॥ 5 = $1 (তাঁর দাঁড়ির 
মধ্যে ঘনত্ব রয়েছে) 

আর পূর্বোক্ত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুক কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে 
রয়েছে: 


(Geddy) tidal ay ade Dl po Dd IE 
অধিকারী ৷” [ বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়াত (;;৷ ৮১১): পৃ. ২১৭] । 
* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: 
PN Gel 22h 2 030 5h pad Ny Bol 2 el or Sy I) 
OE ris Hs Eel copa onl 9 ls dF 2 Lm Ny LBS safe 
+a ad O37 Aad y ly By 2b cm pis Lally cals de 
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মাথার চুল দুই কানের লতি থেকে দুই কাঁধের মাঝামাঝি পৌঁছে 


9) ) 0 all or ANS ILS 2 2 BB sath or ath ool inn) UN 
(so 


“তিনি ছিলেন সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যম আকৃতির মানুষ; তিনি বেশি লঙ্বাও 
ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না; তিনি ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের; তিনি 
ধবধবে সাদা ছিলেন না, ছিলেন না খুব ধূসর বর্ণ। তাঁর চুল অতিরিক্ত 
কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। বরং কিছুটা 
কোকড়ানো। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়, অতঃপর তিনি 
ওহী নাযিল অবস্থায় মক্কাতে দশ বছর এবং মদীনাতে দশ বছর অবস্থান 
করেন; আর তাঁর ইন্তিকাল হয় এমন অবস্থায় যে, তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে 
বিশটি চুলও সাদা ছিল না। রবী‘আহ্‌ রা. বলেন: অতঃপর আমি তাঁর চুলের 
মধ্য থেকে একটি লাল চুল দেখতে পেলাম, তারপর তাঁকে সে সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, অতঃপর জবাবে বলা হল: সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে তা লাল 
হয়েছে৷” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৪] ৷ 
আর ইমাম মুসলিম র. এর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনাস ইবন মালেক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন: 
SELIG AEE SANE SY lay ale dl Ye HS SE fj 
Cael) 055 G5 
“আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলপ দেননি কিছু সাদা ছিল 
তাঁর নিম্ন ঠোঁটের নীচের ছোট দাঁড়িতে, আর কিছু ছিল কানপট্টিতে এবং মাথার 
মধ্যে ছিল কিছু” [ মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৯, হাদিস নং- ২৩৪১, 


8 / ১৮২১] 
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যেত”; তিনি (কপালের উপর চুল) ঝুলিয়ে রাখতেন, অতঃপর 
তিনি তাকে সিঁথি কাটার দিকে পরিবর্তন করেন **; ফলে তিনি 
মাথার দুই পাশের মাঝ বরাবর সিঁথি কাটতেন। 


*» আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
(3 Selly) ) amis pls 3 als lo GA nh rt or UN 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল দুই কাঁধের মাঝামাঝি ঝুলে 
থাকত” [ বুখারী, আস-সহীহ: লিবাস (পোষাক-পরিচ্ছদ) / ৬৮, ৭ / ৫৮; 
মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৬, হাদিস নং- ২৩৩৮, ৪ / ১৮১৯] ৷ 


আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
(aly) 05531 SLB GY aay ale hl Fo YS Fh SE) 


পর্যন্ত ঝুলানো ছিল।” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৬, হাদিস নং- 
২৩৩৯, 8৪ / ১৮১৯] ৷ 
বারা ইবন ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
a5 Laos Gls dh d nS on be a cpp 3 le Dl pe gS 

(soll ) 
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ; তাঁর উভয় 
কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি; তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত 
পৌঁছাতো ৷” [বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২৩, ৪ /১৬৫]। 
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আনাস রা. এর কথা- “তাঁর চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত” এবং তাঁর 

কথা “চুল দুই কাঁধের মাঝামাঝি ঝুলে থাকত” পরস্পর বিপরীত ও বিরোধপূর্ণ 

এবং তার জবাবে বলা হয়, তাঁর অধিকাংশ চুল ছিল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত 

বিস্তৃত, আর তার থেকে যা প্রলম্বিত হয়, তা কাঁধ পর্যন্ত সংযুক্ত; অথবা তা দুই 

অবস্থাকেই শামিল করে। [ ফতহুল বারী: ৬ / ৫৭৩ ]। 

* আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 

41 525 S85 cts BALE BSAA B85 c AGT Bl ESL Ml SE 

Fe IG IS a FBT CS SES BLE Lay ate dhl jo 
Cel) 0 SB Eo og 20 4 


“আহলে কিতাবরা তাদের কেশ ঝুলিয়ে রাখত, আর মুশরিকরা সিঁথি কাটত। 
যে বিষযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোনো আদেশ 
আসতো না, সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করা পছন্দ করতেন; 
তাই তিনি তাঁর কেশ মুবারক ঝুলিয়ে রাখেন; কিন্তু পরবর্তী সময় তিনি সিঁথি 
কাটতেন ৷” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২৪, হাদিস নং- ২৩৩৬, ৪ / 
১৮১৭ - ১৮১৮ ]। 

কাযী ‘আইয়ায বলেন: '_ =] J" অর্থ হল: চুল ঝুলিয়ে দেওয়া; তিনি বলেন: 
আলেমগণের মতে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কপালের উপর চুল ঝুলিয়ে 
দেওয়া এবং তাকে কপালের চুলের মত করে রেখে দেওয়া; বলা হয়: 

"asl 22 03 44113] 559: 0১০" (তার চুল ও কাপড় ঝুলে গেছে, 
যখন সে তা ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং তার প্রান্তসমূহ মিলিয়ে রাখে নি)। আর 5, 
মানে হল: চুলের এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করা, অর্থাৎ সিঁথি 
কাটা; আলেমগণ বলেন; সিঁথি কাটা সুন্নাত, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
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এই হল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিগত 
বৈশিষ্ট্যাবলী, যা পূরুষ ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ গুণাবলীর সমাহার, আমি 
সেসব গুণাবলী আপনাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছি, যাতে তা 
আপনাদের জন্য নিদর্শন বা চিহ্ন হতে পারে এঁ সময়ে, যখন 
আপনারা তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাবেন; কারণ, যে ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত বৈশিষ্ট্য 
বা গুণাবলীর আলোকে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাবে, সে ব্যক্তি সত্যি 
সত্যি তাঁকে দেখেছে; কেননা শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করতে 
পারে না*| 


ওয়াসাল্লাম তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন; তারা বলেন: পরিষ্কার কথা হল, 
তিনি ওহীর কারণেই তার (সিঁথি কাটার) দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন; এর 
দলিল হল তাঁর ( ইবনু ‘আব্বাস রা এর) কথা: CS 2850 Bf GH SE Sho 
-॥4 572% (5 [তিনি (নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন বিষয়ে আহলে 
কিতাবদের অনুসরণ করতেন, যে বিষয়ে তাঁর প্রতি কোন আদেশ আসতো 
না]। 


+ আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 


সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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Ln 532 FAB Ls cS 2 Y IEA OG SD AB PLUS SD 


(sll) ) +0 Eyl or layer OF 


“যে আমাকে স্বপ্নযোগে দেখল, সে আমাকেই দেখল কারণ, শয়তান আমার 
আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের 
এক ভাগ” [ বুখারী, আস-সহীহ: তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান) / ১০, ৮ / 
৭১-৭২]। 


নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সৃষ্টিগত) বৈশিষ্ট্যসমূহের 


অন্যতম হচ্ছে, 


১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মুবারক: 
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কাতাদা র. বলেন: 


SE Je ly ade Bl po HIG FEELS HG YS oS Sb) 


(aly) ) BEG 2581S BNYG ML A S5 Gk 


করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লান্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ 
মুবারক কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন: মধ্যম প্রকৃতির ছিল; 
খুব কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না; তা 
ছিল দুই কাঁধ ও দুই কানের মাঝ বরাবর” [মুসলিম, আস- 
সহীহ: ফাযায়েল / ২৬, হাদিস নং- ২৩৩৮, 8৪ / ১৮১৯ ] 
"১55" অর্থ: কোঁকড়ানো ও সোজা অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থা । - 
[ ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ সহীহ মুসলিম: ১৫ / ৯২ ]। 


" ১৯4" অৰ্থ: বস্তুর মধ্যে বক্তা বা কুঞ্চিত হওয়া; বলা হয়: ' 
" > (কোঁকড়ানো চুল); আর >> শব্দটি ১ (সোজা) 


শব্দের বিপরীত। _ দেখুন: আল-কামূসুল মুহীত, মূল অক্ষর: 
(=), পৃ. ৩৪৮ 
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" এ৷ "অৰ্থ: সোজা হওয়া; আর ৮ শব্দটি এ (বক্রত) 


শব্দের বিপরীত। দেখুন: আল-কামুসুল মুহীত, মূল অক্ষর: 
(2০), পৃ. ৮৬৩ 


২. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুরভীময় 
ও কোমল: 


আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: 


be 15 Ey bs HELIS Bs YG BSE Ek) 
bs LG HEE IG E02 BEE ELL TYG cig a dl 
(oly) ) +0 ely ads Bl Go BIS 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মুবারক 
শরীরের) চেয়ে সুগন্ধিময় কোনো আম্বর, মিশক বা অন্য কোনো 
বস্তুর ঘাণ গ্রহণ করি নি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের (মুবারক শরীরের) চেয়ে কোমল কোনো রেশম বা 
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মোলায়েম কাপড় আমি স্পর্শ করি নি।” [মুসলিম, আস-সহীহ: 
ফাষায়েল / ২১, হাদিস নং- ২৩৩০, 8৪ / ১৮১৪ - ১৮১৫] 


৩. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘামের সুগন্ধি 
এবং তার দ্বারা বরকত লাভ; 


আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: 


ly le hl bo BH BELG GS SAN ELS ESS 
SUL IESE MA LIE ue iss SMM Lal AGS 


(de ol9) ) tll Sa FG Lake 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসলেন 
এবং বিশ্রাম নিলেন; অতঃপর তিনি ঘামছিলেন, আর আমার মা 
একটি শিশি নিয়ে তা মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন; অতঃপর 
নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করলেন: হে উম্মে সুলাইম! একি করছ? জবাবে তিনি বললেন: এ 


আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো 
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সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / 
২২, হাদিস নং- ২৩৩১, 8৪ / ১৮১৫] ৷ 


আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরও বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন: 


BNE Cc" 


(43 FE ple FS JS pla 00 Sl Yo 0B SK 
5: J EGE U3 BG 25 SEIS IE ad EA 
5 335 S545: 08 ASG FASS SFG og ale OM 0 Hl 
SLES MLE CD BUBB 2 LS Be BE EEL 
lg Sls Dl Ge BES lp 5S axs SANS LSS 


EST 25 MIT CHG. el 


coz EEA 


Goa bo: 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমের ঘরে 
যেতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন, এমতাবস্থায় যে উম্মে 
সুলাইম তখন ঘরে থাকতেন না। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। 


29 


অতঃপর তিনি (উম্মে সুলাইম) এলে তাকে বলা হল, ইনি নবী 
ঘুমিয়ে আছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উম্মে সুলাইম 
ঘরে এলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘেমেছেন, 
আর তাঁর ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমেছে। উম্মে সুলাইম 
তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে শিশিতে ভরতে 
লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম 
থেকে উঠে তাকে বললেন, তুমি কী করছ, হে উম্মে সুলাইম!? 
উদ্দেশ্যে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন: ভাল করেছ।” [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ২২, 
হাদিস নং- ২৩৩২, ৪ / ১৮১৫ - ১৮১৬] 


8. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুচকি হাসি: 

সকল হাদিস থেকে এই কথা পরিষ্কার যে, নবী সল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ অবস্থায় মুচকি হাসি হাসতেন, 
তবে কখনও কখনও তিনি এর উপর বৃদ্ধি করে সাধারণভাবে 


হাসতেন। 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: 


«2 51 G2 ole Bs tis Mn 3 lS dl Ge gh be? 
(Elly) ) 2 UF Sle lh 


“আমি নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখভরে হাসতে 
দেখি নি যে তাঁর আলা জিহ্বা দেখা যাবে; তিনি তো শুধু মুচকি 
হাসতেন।” [বুখারী, আস-সহীহ: আদব / ৬৮, ৭ / ৯৪ - ৯৫]। 


৫, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা: 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: 


EDs E23 G2 ln 9 lS Dl be dl I OL 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কথা বলার 
মত করে অনবরত কথা বলতেন না|” [বুখারী, আস-সহীহ: 
মানাকিব / ২৩, ৪ / ১৬৪; তিরমিযী, আস-সুনান: মানাকিব / ৯, 
হাদিস নং- ৩৬৩৯, ৫ / ৬০০] আর তিরমিধযীর বর্ণনার মধ্যে 
অতিরিক্ত আছে: 
0 ad) ds or BE hdd 2 PUSS PEG UN SY 
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“বরং তিনি সুস্পষ্ট করে আলাদা আলাদাভাবে কথা উচ্চারণ 
করতেন; ফলে যারা তাঁর কাছে বসা থাকত, তারা তা সংরক্ষণ 
করতে পারত ৷” 


৬. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের (হাঁটা) 
পথচলা: 

হাদিসের মধ্যে আছে: 

Aiea Ny 3 1. 0 2 BAS iss his Gi I) 


(Sls) ). ly lS hl be 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটতেন, তখন সামনের 
দিকে ঝুঁকে চলতেন, মনে হত যেন তিনি যমীনের নীচু অং 
অবতরণ করছেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পূর্বে ও পরে তাঁর মত (এত অধিক সুন্দর) আর কাউকে দেখি 
নি॥” [ তিরমিযী, আস-সুনান: মানাকিব / ৮, হাদিস নং- ৩৬৩৭; 
৫ / ৫৯৮] 
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আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন: 


LON ls 5 als dl bo il dy 2 wr tt Shy be 
dl be dl dp or i SB Cl ol 3h bate SS 
AY Sly il 2 GLA S55 AASV 

(Sly) ). SS 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর 
কিছু দেখি নি; সূর্য যেন তাঁর চেহারায় ছিল প্রবাহিত। আর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা দ্রুত হাঁটতে 
সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে; আমরা তো খুবই চেষ্টা করতাম (তার 
সাথে তাল মিলিয়ে চলতে); কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারেই 
নিঃস্পৃহ।” [তিরমিষী, আস-সুনান: মানাকিব / ১২, হাদিস নং- 
৩৬৪৮; ৫ / ৬০৪; আর তিনি বলেন: এই হাদিসটি গরীব 
হাদিস] । 


৭, মোহরে নবুয়তের বর্ণনা ও নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দেহে তার অবস্থান: 
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সায়েব ইবন ইয়াষিদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 


OL dl I bed das 5 als dl Ge ILE 3 23) 
or AS by SHAY jb Hh ES 3 ol 
23 G2 cis On ipl SE IL OS Ab AS Cd Sido 

(ds 3 Bll) ) 0 esl 


ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন, তারপর তিনি বললেন: হে 
আল্লাহর রাসূল! এটি আমার বোনের ছেলে, সে অসুস্থ; তখন তিনি 
আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের 
দো‘আ করলেন; অতঃপর উষযু করলেন, আর আমি তাঁর উষুর 
পানি থেকে পান করলাম; অতঃপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং 
তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে হাজেলার বোতামের মত মোহরে 
নবুয়ত দেখতে পেলাম।” [ বুখারী, আস-সহীহ: মানাকিব / ২২, 
8৪ / ১৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ৩০, হাদিস নং- 
২৩৪৫, 8৪ / ১৮২৩ ]। 
34 


1৮4": ‘হাজেলা’ হল তাঁবুর মত ঘর বিশেষ, যার কতগুলো 
বড় বড় বোতাম রয়েছে এবং তা খোলামেলা - [ ইমাম নববীর 
ব্যাখ্যাসহ সহীহ মুসলিম: ১৫ / ৯৮ ] 
আর ‘আসেম র. থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন সারজিস রা. 
থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 


45:56; [, C5 94 5 SSG sy ae dl je GSS; ) 
JE as ade dl po ED LS SG J 
(OEE Ge Hl SDS LEG) LYN 55 SG 


a 


52% 


~ 


i 


SH wR EH Halel set Y 


45S REN Lis is OG IPSS SL SES LS E55 SI 
ARTS AEN IES SS 2 CE S| 


“আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি এবং 
তাঁর সাথে গোশত ও রটি খেয়েছি, অথবা বলেছেন “‘সারিদ’ 
(খেয়েছি) । আসেম বলেন: অতঃপর আমি তাকে বললাম: 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমার জন্যও । অতঃপর 
তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন: 5৬৪১); 233 25) 
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(52৩৮ [ ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মুমিন 
পুরুষ ও নারীদের জন্য] ৷” 

আবদুল্লাহ বললেন: তারপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পেছনে গেলাম এবং মোহরে নবুওয়ত দেখলাম তাঁর 
দুই কাঁধের মাঝে বাম পাশের বাহুর হাড়ের কাছে অংগুলির মাথা 
একত্রিত করলে যেমন হয় অনেকটা তেমন, যাতে তিলক আছে, 
মনে হয় যেন কতগুলো বিচি এর সমষ্টি!” [ মুসলিম, আস-সহীহ: 
ফাষায়েল / ৩০, হাদিস নং- ২৩৪৬, ৪ / ১৮২৩ - ১৮২৪ ]। 
০৯5৬: অধিকাংশ আলেম বলেন, ' =| " এবং '_ 6.) " অর্থ 
হল: কাঁধের সর্বোচ্চ ভাগ; কেউ কেউ বলেন: তা হল কাঁধের 
প্রান্তে অবস্থিত সুক্মম হাড়, আবার কেউ কেউ বলেন: নড়াচড়ার 
সময় তার থেকে যা প্রকাশ হয়। - [ ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ 
সহীহ মুসলিম: ১৫ / ৯৮ ]। 

৩১ |: বহুবচন, একবচনে ' J ', অর্থ হল: শরীরের মধ্যে 
তিলক বা মাশা| - [ ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ সহীহ মুসলিম: ১৫ 
/ 3৯ ]। 

কুরতবী বলেন: বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের এক্যবদ্ধ রায় হল, মোহরে 


নবুয়ত ছিল তাঁর বাম কাঁধের কাছে স্পষ্ট লাল কিছু, যার পরিমাণ 
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ছোট করে বুঝালে কবুতরের ডিমের পরিমাণ। আর বড় করে 
বুঝালে তখন তা হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্রিত করলে যতটুকু 
হয় ততটুকু পরিমাণ হত৷ আল্লাহই অধিক ভাল জানেন [ফতহুল 
বারী: ৬ / ৫৬৩ ]। 


৮. নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপাল 
মুবারক: 
মধ্যে এসেছে: 
Bl ont ls OM 25 oe pg <0 Bl bo lly IHD 
dos Al Sadly GF bes 05 IE S El 14 
Ue RAH Fm 2h ES dl Al © on et 0 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ... অতি প্রাঞ্জল 
বর্ণের অধিকারী; ললাটের উভয় পার্ম্ম ছিল প্রশস্ততর; তাঁর ভ্রযুগল 
বিমুক্ত বৃত্তাংশের ন্যায় বাঁকা, খুব সুক্ষ্ম ঘন চুল বিশিষ্ট ছিল; আর 
এ ভ্রযুগলের মাঝে এমন একটি শিরা ছিল, যা রাগের সময় 
(অধিক রক্ত সঞ্চারিত হওয়ার ফলে) ভেসে উঠত (প্রকাশ পেত); 
তাঁর নাসিকা সুদীর্ঘ, অগ্রভাগ সরু ও মধ্যভাগ ন্যুদ্ব ছিল; তাঁর 
নাসিকায় এমন নুর (জ্যোতি) ছিল, যা নাকের উপর বিকীর্ণ হত; 
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কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর নাকের প্রতি না তাকালে 
অত্যুন্নত নাসা মনে করত; তাঁর দাঁড়ি ছিল বিস্তীর্ণ ও খুব ঘন; 
গণ্ডদ্বয় ছিল মসৃণ; ...।” 


৯. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারক: 
পূর্বে উল্লেখিত আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বৰ্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে, তিনি বলেছেন: 
re Fadl Jy B20 od ne 3 tle dl po il I SH 
(lsh J at Lolly abt 
“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লঙম্বাও ছিলেন না, 
আবার বেঁটেও ছিলেন না (তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন); আর 
তিনি ছিলেন বড় মাথা ও দাঁড়ির অধিকারী ।” [ ইমাম আহমদ, 
আল-মুসনাদ: ১ / ৯৬; হাকেম, আল-মুসতাদরাক: ২ / ৬০৬] 


১০. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর: 
উম্মে মা‘বাদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে, তিনি 
বলেছেন: 
Uo Spo 
“তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল তীক্ষতা ও বলিষ্ঠতা|” 


নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুচ্ছ 
গুণাবলী 


হুবাইশ ইবন খালিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; 
Le ee CE CE Oe eg 4 hl Fe hl dm 0) 
4S belly ie 2 Ale = Bl dr = 2 2 Ll 
52 S56) ASL me pl Eos FF rd GM bil op dhl 
iy 2 BLS cals) Fo cdl lly Ey gf iS 
Oder PD ONG DS op bt Bais nas Sle 7 
CRAB pd dS Fe dl alas Aake 0 de A) lea G53 Snias 
UE all 2 TAS FL: SIG CF as lL Ll be: JU 
51 5350: IG DS ml PAs 
e০০৬ :০০৬ > ৫ 30 0] 5 Sl 3b: OU es | 
cjg 5° BL 3 ere 42 ed peg ES bl Ye lI 
122 bh ১) 72 53 4s EUS LE Sb sy 
9 23) Br Bins 5 cle de > Ee a5 lod ¢ bn) 
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Oa o> BS lp SA ort cli Sr Sol 
Eid Ll les Hl ld ais 3 5501 Se > 2 
2 Np 9 bs 0 Gy = 21 29) ৮:৮ ওল 
Pl La Dlr: dG, 2s Ml ee 31 Sh LG 4 
2 SNL dl J: Gt cdl 8 23> Ny Fix oj Ul, 
E32: IE ae Pll Y aio : JG SG MS Ao 2 Si 2 
405 03 US x HG > 23) hl iol pL 2 
ee Spo by iby Ul By FD anes Spec m3 io 
8 add cme OLB Ele BUS sd By cgi iS Sy 
2 2 el) wl jal cdl Dey i SSS 
4b Hp Ny 5 N 3 GH p> 25 or 
765 or OFF EE Ng db or Ab Y La) 02 ES Sl; = 
U3) 21S el hie BIS BT ay cusat U8 At 
AS 3444 cpl Ilo rl OL AD ral JE lx LG 
053 SL A ole Dy 2: ae PIE iis Jy Ae Y 
DS dl Suny OL 3S carol HN cman Dy IS 85 be opt 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা থেকে 


রা. এবং আবূ বকর রা. এর গোলাম আমের ইবন ফুহায়রা ও 
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তাঁদের উভয়ের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবন ওরাইকিত আল- 
লাইসী মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন; তারা উম্মু মা‘বাদ 
আল-খুযা'য়ীয়া’র তাঁবুর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন; আর সে 
ছিল পরিণত বয়সী এক নারী, তাঁবুর আঙ্গিনায় কাপড় জড়িয়ে 
বসে থাকত; পানি পান করাত ও খাবার দিত। অতঃপর তাঁরা 
তার নিকট থেকে গোশত ও খেজুর ক্রয় করতে চাইল, কিন্তু তাঁরা 
তার নিকট এই ধরনের কিছুই পেল না; কারণ, তখন তারা (উম্মে 
মা‘বাদ এর গোষ্ঠী ছিল রসদশূন্য দুর্ভিক্ষ কবলিত; অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর একপাশে একটি 
ছাগল দেখতে পেলেন এবং বললেন: হে উম্মু মা'বাদ! এই 
ছাগলটির অবস্থা কী? সে বলল: ছাগলের পাল থেকে মূলত 
দুর্বলতাই এই ছাগলটিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে; তিনি বললেন: 
তার মধ্যে দুধ আছে কি? সে বলল: এই ব্যাপারে ছাগলটি খুবই 
দুর্বল; (অর্থাৎ এর অবস্থা দুধ দেওয়ার চেয়েও খারাপ) তিনি 
বললেন: তুমি কি আমাকে তা দোহন করার অনুমতি দেবে? সে 
বলল: আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! আপনি 


যদি তা দোহন করতে চান, তাহলে তা দোহন করুন; অতঃপর 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলটিকে ডেকে 
আনালেন, তারপর তিনি তার ওলানে তাঁর হাত বুলালেন এবং 
আল্লাহ তা'আলার নাম বললেন; আর তার (উম্মু মা*বাদের) জন্য 
তার ছাগলের ব্যাপারে দো'আ করলেন; অতঃপর বকরীটি দুধ 
দোহনের সুবিধার্থে তার দু’পায়ের মাঝখানে ফাঁক করল, তার দুধ 
অধিক হারে বৃদ্ধি পেল এবং সে জাবর কাটতে লাগল; তারপর 
তিনি একটি পাত্র নিয়ে আসার জন্য ডাকলেন যাতে কাফেলার 
সকলকে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করাতে পারেন, তারপর তাতে 
দুধ দোহন করে দুধের প্রবাহ সৃষ্টি করলেন, এমনকি তার উপর 
চকচকে ফেনা উঠল; অতঃপর তিনি উম্মু মা‘বাদকে তৃপ্তি সহকারে 
দুধ পান করালেন, আরও দুধ পান করালেন তাঁর সাখীদেরকে 
এবং তারাও পরিতৃপ্ত হলেন; অতঃপর তাদের বাকীরা দুধ পান 
করল; তারপর তারা সকলে দ্বিতীয়বার পান করল; অতঃপর তিনি 
তাতে দ্বিতীয়বার দুধ দোহন করলেন, এমনকি দুধের পাত্র 
পরিপূর্ণ হয়ে গেল; অতঃপর তিনি তা তার নিকট রেখে দিলেন, 
তারপর তার সাথে (পুনরায় সাক্ষাতের) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন এবং 


তার নিকট থেকে রওয়ানা হলেন। তারপর অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান 
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করার পরেই তার স্বামী আবূ মা‘বাদ তার নিকট কতগুলো দুর্বল 
শীর্ণকায় বকরী তাড়িয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হল, বকরীগুলো 
দুর্বলতার কারণে টলায়মান অবস্থায় হাটল; অতঃপর যখন আবূ 
মা‘বাদ দুধ দেখতে পেলেন, তখন তিনি অবাক হলেন এবং 
বললেন: হে উম্মু মা‘বাদ! তোমার নিকট এই দুধ কোথা থেকে 
এল, অথচ বকরীগুলো ছিল দুরে চারণভূমিতে এবং ঘরের মধ্যে 
কোন দুধ ছিল না? জবাবে সে বলল: না, আল্লাহর কসম! তবে 
আমাদের নিকট দিয়ে এমন এক বরকতময় ব্যক্তি চলে গেছেন, 
যাঁর অবস্থা এমন এমন; আবু মা‘বাদ বললেন: হে উম্মু মা‘বাদ! 
তুমি আমাকে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর, তখন সে বলল: আমি এক 
চেহারার অধিকারী, তিনি শীর্ণতার দোষে দুষ্ট নন; নিন্দিত নন 
ক্ষুদ্রতার অভিযোগে, তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ফর্সা; তাঁর চোখ ছিল 
গভীর কালো; তাঁর চোখের পাতার প্রান্তদেশ ছিল লম্বা; তাঁর 
কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল তীক্ষতা ও বলিষ্ঠতা; তাঁর গর্দান ছিল লঙ্বা; 
তাঁর দাঁড়ির মধ্যে ঘনত্ব ছিল; জ’র কিনারাসমূহ লম্বা হওয়ার সাথে 
জ্র ছিল ধনুকাকৃতির; যদি তিনি চুপ থাকতেন, তাহলে তাঁর মধ্যে 
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গাম্তীর্যের ছাপ পরিলক্ষিত হত; আর যদি তিনি কথা বলতেন, 
তখন তিনি তাঁর মাথাকে উঁচু করতেন এবং তাঁর সাথীদের চেয়ে 
উঁচু হয়ে যেতেন; তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, দূর থেকে 
দেখতে তিনি সর্বাধিক দীপ্তিমান, আর কাছ থেকে দেখতে তিনি 
অতি উত্তম; তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও স্পষ্টভাষী এবং মাঝামাঝি 
পর্যায়ে কথা বলতেন, কমও বলতেন না, আবার বেশিও বলতেন 
না; (বলার সময়) তাঁর কথা যেন মণিমুক্তা ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের 
ন্যায় অবতীর্ণ হত; তিনি মধ্যম আকৃতির, দৃষ্টিকটু লম্বা নন এবং 
এমন বেঁটেও নন, যার কারণে কোনো চোখ তাঁকে অবজ্ঞা করতে 
পারে; তিনি ছিলেন দুই ডালের মাঝামাঝি একটি ডাল; সুতরাং 
তিনি ছিলেন তাদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং 
আভিজাত্যের দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম; তাঁর সাথীগণ তাঁকে 
বেষ্টনী দিয়ে রাখে, তিনি যদি কথা বলেন তারা তাঁর কথা শুনে 
এবং তিনি যদি তাদের নির্দেশ দেন তারা তাঁর নির্দেশ পালনে 
প্রতিযোগিতা শুরু করে; তাঁর নিকট তাঁর সঙ্গীগণ সবসময় 
সমবেত থাকে; তিনি বিষণ্ন (বিরক্তি) চেহারার অধিকারী নন এবং 


কথাবার্তায় অসংলগ্ন নন*| (বর্ণনা শোনার পর) আবু মা'‘বাদ 
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বললেন: আল্লাহর কসম! তিনি কুরাইশ বংশের মহামান্য ব্যক্তি, 
আমার নিকট তাঁর ব্যাপারে যা আলোচনা করা হল, তা মক্কাতেও 
এবং এর জন্য আমি কোনো পথ পেলে অবশ্যই আমি সেই পথ 
ধরব। আর মক্কাতে একটি আওয়াজ সুউচ্চ হল, তারা আওয়াজটি 
শোনল কিন্তু কে আওয়াজ করছে তা জানতে পারল না; আর সে 
(আওয়াজকারী) বলছিল: 


মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা দান করুন উত্তম পুরস্কার 
দুই বন্ধুকে, যাঁরা আগমন করেছেন দুই তাঁবুতে উম্মু মা‘বাদের; 


তাঁরা অবতরণ করেছে তার নিকট হিদায়াতসহ এবং সে হয়েছে 
হিদায়েত প্রাপ্ত, 


সুতরাং সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে হয়েছে মুহাম্মদের 
সঙ্গীতে পরিণত; 


অতএব, হে কুসাই সম্প্রদায়! কি কারণে আল্লাহ তোমাদের থেকে 
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এমন কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব, যার কোনো প্রতিদান হয় না। 


আবু বকরের সৌভাগ্যের জন্য তাকে মুবারকবাদ, এ জন্য যে 
তিনি এমন লোকের সাহচর্য নিয়েছেন, যার সাহচর্যে আল্লাহ্‌ যাকে 
ইচ্ছা করেন সৌভাগ্যমণ্ডিত করেন। 


বনী কা‘বের কন্যার জন্যও মুবারকবাদ, কারণ সে মুমিনদের 
জন্য উৎ পেতে বসেছিল, 


তোমরা তোমাদের বোনকে তার বকরী ও পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


কর, 
কেননা তোমারা বকরীকে জিজ্ঞাসা করলে সে সাক্ষ্য দিবে; 


তিনি তার নিকটে ডেকে আনলেন দুধহীন বকরীকে, অতঃপর 
সেটি ফোঁটা ফোঁটা দুধ ঝরাল 
ফেনায়িত দুধ বকরীর স্তন স্পষ্টভাবে তাঁর নিকটে; 


তারপর তিনি তাকে রেখে গেলেন বন্ধক হিসেবে তার নিকটে 
দোহনকারীর জন্য 
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সে তাকে মূল উৎসে দুধ বের করবে, তারপর সরবরাহ কেন্দ্রে ৷” 


[হাকেম, আল-মুসতাদরাক: ৩ / ৯ - ১০ এবং তিনি বলেন, এই 
হাদিসটির সনদ সহীহ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. হাদিসটি বর্ণনা 
করেন নি, আর ইমাম যাহাবী র.ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন; 
বাগবী, শরহুস সুন্নাহ ()। 0/= ): ফাদায়েল / নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রীক গুণাবলী (4 }০ 5৬০ ৮৬ 
০০), হাদিস নং-৩৭০৪, ১৩ / ২৬১ - ২৬৪ ]। 


সস সুত 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী 


তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী 


আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলী; 
তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে 
পরিপূর্ণ নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ; দলিল হিসেবে আল্লাহ তাআলা 
কর্তৃক তাঁকে দেয়া এই সার্টিফিকেটই (চারিত্রিক সনদই) আপনার 
জন্য যথেষ্ট হবে; আল্লাহ তা‘আলা বলেন; 
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[MLO rhe GE PB y 


“আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।” - (সূরা 
আল-ক্লম: 8) 


বদান্যতা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক উদার দানশীল মানুষ, তিনি এত বেশি 
পরিমাণে দান করতেন, সে পর্যায়ে কোনো রাজা-বাদশা পৌঁছতে 
পারে না; হাদিসের ভাষায়: 


Fd Ed 3 


13 GSE a3 I) EE DE G5 CE IEEE 15 GS) 

SL olaiaslyy ) HU EE THES bs EZ GU wal 
“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
এলো; তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দুই পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের 
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ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এত বেশি দান করেন যে, তিনি অভাবের ভয় করেন না।” ২২ 


জাবির ইবন আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন: 


sl) 0 IES BE EE day alc Dl be DML Ll 
(A 


“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ কিছু 
চাইলে কোন দিন তিনি ‘না’ বলেন নি ।”** 


আর যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়েনের 
যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন আরব বেদুইনগণ তাঁর পিছু 
নিতে লাগল তার কাছে চাওয়া আরম্ভ করল, এমনকি তারা তাঁকে 
একটি গাছের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য করল; তারপর তিনি তাঁর 
তখন তিনি বললেন: 


২ মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল / ১৪, হাদিস নং- ২৩১২, ৪ / ১৮০৬ 


** মুসলিম, আস-সহীহ; ফাযায়েল / ১৪, হাদিস নং- ২৩১১, 8 / ১৮০৫ 
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sia 348 J ON Yl: Jt dle Sl dl dels 
UU 3, bis Vy Ut SI Y oS coy iat loa Fla 
(El) 


“তোমরা আমাকে আমার চাদরটি ফেরত দাও; তোমরা কি আমার 
ব্যাপারে কৃপণতার আশঙ্কা কর? তারপর তিনি বললেন: আল্লাহর 
শপথ! যদি আমার নিকট এই গাছপালার সংখ্যা পরিমাণ উটও 
থাকে, তবে তা আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিব; অতঃপর 
তোমরা আমাকে কৃপণ, কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী হিসেবে পাবে 
না|” 


* বাগবী, শরহুস সুন্নাহ (:!। ০/৯): ফাদায়েল / নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দানশীলতা( এ; 4০ এ৷ ০:৯৯), হাদিস নং- ৩৬৮৯, ১৩ / 
২৫২, আর তিনি বলেছেন: এই হাদিসটি সহীহ; আর ইমাম নাসায়ী র. তাঁর 
‘আস-সুনান’ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন: হিবা / ১, ৬ / ২৬৩ - ২৬৪। 
=|: ছোট কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ বিশেষ, যা শক্ত এবং যমীনের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকে - [আল-কামুসুল মুহীত, মূল অক্ষর ( 2০), পৃ. ৮৩৫; আর ইমাম 
নাসায়ী র. এর বর্ণনার মধ্যে এসেছে; .... ০ 4 2 4! 9 3 [যদি 


তোমাদের জন্য মক্কা নগরীর গাছপালার সংখ্যা পরিমাণ উট অর্জিত হত ...]| 
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আর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের উপর 
অপরকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে তিনি দান করে দিতেন, অথচ তাঁর 
উপর একমাস বা দুইমাস অতিবাহিত হয়ে যেত, তাঁর ঘরে আগুন 
জ্বলত না'*| 


২ “্উরওয়া র. থেকে বর্ণিত, তিনি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলতেন; 


SRE SHES JE JE JG DAT EF Sy HG ops 
SEG HE GES: TEIN ay ase dl pe ILS SS SG 
lg al dl be BLY BE SS BY I ZH NNN: IE ini 
og Se dl Go JG BLS EG SG BES SH 5 Se 


(sly ) EB Gl be 


“আল্লাহর কসম! হে আমার বোনের ছেলে! আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ 
দেখতাম, অতঃপর আবার নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আবার নতুন চাঁদ 
দেখতাম; অর্থাৎ দুই মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। 
তিনি (‘উরওয়া র.) বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে খালা! আপনারা তা হলে 
কিভাবে বেঁচে থাকতেন? তিনি বললেন: দু'টি কালো জিনিস: খেজুর ও পানি; 
তবে কয়েক ঘর আনসার পরিবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


প্রতিবেশী ছিল; তাঁদের কিছু দুধালো উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা হাদিয়া 
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জনৈক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে 
একটি ঝালরসহ বোনা চাদর হাদিয়া (উপহার) স্বরূপ দান 
করলেন এবং বললেন: 


bie ls 5 ae dl Go GAL ISG in S| dl dy bo? 
be 1 dhl Jw) Lb: JG Lord) 2 2 4s Wp lb | 
3 Sle le GAPE lS cess: JG cS G50 
Me 9 le hl be GA 3h 42> ie be: 1G cc 3 
dain Ch JY Sl ods Sy Ub AL 5 lbs LIS 
HH bd 3 ae hl be gl > US 0925 1 UG 

(Elly ) 


“হে আল্লাহর রাসূল! আমি এটি আপনাকে পরিধানের জন্য 
দিলাম; আর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরখানা 
এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর 
তিনি এটি পরিধান করলেন। তারপর সাহাবীদের মধ্য থেকে 


হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ পাঠাতেন; আর 
তিনি আমাদেরকে তা পান করতে দিতেন। - [মুসলিম, আস-সহীহ: যুহুদ, 


হাদিস নং- ২৯৭২, ৪ / ২২৮৩ ] 
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একজন সেটি তাঁর দেহে দেখে আবেদন করলেন: ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে 
দিন। নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ (দিয়ে 
দেব)। অতঃপর যখন নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে 
চলে গেলেন, তখন অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁকে দোষারোপ করে 
বললেন: তুমি ভাল কাজ কর নি। যখন তুমি দেখলে যে, তিনি 
চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন এটি তাঁর প্রয়োজন 
ছিল; এরপরও তুমি সেটা চেয়ে বসলে; অথচ তুমি অবশ্যই জান 
যে, তাঁর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়, তখন তিনি 
কাউকে বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল: যখন নবী 
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পরিধান করেছেন, তখন তাঁর 
বরকত হাসিল করার আশায়ই আমি এই কাজ করেছি, যেন আমি 
এ চাদরটাকে আমার কাফন বানাতে পারি” ** 


আর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা বা 
দানশীলতা ছিল তার যথাযথ স্থানে; তিনি দান করতেন আল্লাহর 
জন্যে এবং আল্লাহর নামে; হয় তিনি ফকীর-মিসকীনকে দান 


* বুখারী, আস-সহীহ: আদব / ৩৯, ৭ / ৮২ 
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করতেন অথবা অভাবীকে; অথবা আল্লাহর পথে; অথবা ইসলামের 
প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; অথবা উম্মতের জন্য শরীয়তের 
বিধিবিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 


আর বীরত্বের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 
খুব সাহসী মানুষ এবং সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণে ছিলেন তাদের 
মধ্যে অধিকতর তীক্ষ ও মজবুত; জনগণ পালিয়ে যেত, অথচ 
তিনি সুদৃঢ়ভাবে অটল থাকতেন । আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: 


PR SLL ds Cows BS Gm) BUSI Sh fC 
8 US T3 EX HE as 0 Bl po Bd Fa 
EULUS y de dl Go MY DE ps SG: AE 
(dll as GTS Y gl Gh: > U2 OF 3 E33 


desig)» 


“যখন (হুনায়েনের যুদ্ধে) মুসলিম ও কাফিরগণ পরস্পর সম্মুখ 
যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন মুসলিমগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) পিছনের 
দিকে পলায়ন করতে লাগলেন; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পায়ের গোড়ালী দ্বারা নিজের খচ্চরকে 
আঘাত করে কাফিরদের দিকে ধাবিত করছিলেন। আব্বাস 
রেখেছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম যাতে দ্রুত 
গতিতে অগ্রসর হতে না পারে; আর তখন তিনি বলছিলেন: 


“আমি যে নবী তা তো নয় মিথ্যা, 


আমি হলাম আবদুল মুত্তালিবের বেটা ৷” ২* 


২ মুসলিম, আস-সহীহ: জিহাদ / ২৮, হাদিস নং- ১৭৭৫, ৩ / ১৩৯৮ এবং 
তাতে আছে: 

+L GE 56 LE Gf: lay <del Go hl 5 IE [তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আব্বাস! আসহাবে 
সমুরাকে (গাছের নিছে বাই‘আতকারি সাহাবীদের) আহ্বান কর]। আর তাতে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটি বর্ণিত নেই: ১3 41৬) 
॥০এ০৷৷ ০ 1৬1০১5 [আমি যে নবী তা তো নয় মিথ্যা, আমি হলাম আবদুল 
মুত্তালিবের বেটা ৷]। আর বারা রা. এর বর্ণনার মধ্যে তা বর্ণিত হয়েছে; তাতে 
আছে: 


57 


আর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: 


Ye Dl Jap CS PH PHL Dy rl BNUS) 
+ aca gall Jl ol ol 32 LS ay SS Js dl 
(E70) 


“যুদ্ধের উত্তেজনা যখন ঘোরতর হয়ে উঠত এবং এক দল আরেক 
দলের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতো, তখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


yg le dhl be VIG cog le Ge YT TLIO VES a) 
65 FES Ts 54 AE LE SS SSCL 6 si SS Go 


(elms oly ) TE 26 BG SIS Y GG 


“... তখন তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে 
এলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় তাঁর সাদা 
খচ্চরের উপর ছিলেন; আর আবু সুফিয়ান ইবন আবদিল মুত্তালিব রা. একে 
টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহর কাছে 
সাহায্য চাইলেন । আর তিনি বললেন: “আমি অবশ্যই নবী, এ কথা মিথ্যা নয়; 
আমি ইবন আবদিল মুত্তালিব ।” - [মুসলিম, আস-সহীহ: জিহাদ / ২৮, হাদিস 


নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০০] ৷ 
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‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম; কারণ, কোনো 
ব্যক্তিই তাঁর চেয়ে শত্রুর অধিক নিকটবর্তী হৃত না৷” ** 


Wt TF SG «AEN GLa ology take dil oe fl des BE 
GG. LS SE El PES 5 0 kl 6 


Rl 


tu 
5S 


* বাগবী, শরহুস সুন্নাহ (:!। ০/৯): ফাদায়েল / নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বীরত্ব (44, 4০ 4 $০ =০৮), হাদিস নং- ৩৬৯৮, ১৩ / 
২৫৭ -২৫৮। 


ইমাম মুসলিম র. বর্ণনা করেছেন, বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন: 

dl bo GH 5 4 SIE SH Ee EEN EG ca BS AIAN SoG ES 
Ce lg) ) Ung lS 


“আল্লাহর কসম! যুদ্ধের উত্তেজনা যখন ঘোরতর হয়ে উঠত, তখন আমরা তাঁর 
মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতাম নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে বীরপুরু্ষ তিনিই, যে যুদ্ধে 
তাঁর বরাবর থাকে, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (রাসূলের 
বরাবর কেউ দাঁড়ালে সে সাহসী হতো ও তার বীরত্ব প্রকাশ পেত)” [মুসলিম, 
আস-সহীহ: জিহাদ / ২৮, হাদিস নং- ১৭৭৬, ৩ / ১৪০১] ৷ 
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JAE 5 C25 da 0 dl be BLT BUS Syl 
Ld PG LES SS SE IY FE 5 oj2 
HES CBG: 00d DL NENG 1 Et 5 Se 


ER 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের 
মধ্যে অতি সুন্দর, অতি দানশীল এবং শ্রষ্ঠ বীর ছিলেন। কোন 
এক রাতে মদীনাবাসীগণ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল; যে দিক থেকে শব্দ 
আসছিল, লোকেরা সেই দিকে ছুটে চলল; এক পর্যায়ে পথে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের সাক্ষাত 
হয় এমতাবস্থায় যে, তখন তিনি ফিরে আসছিলেন; কারণ, শব্দের 
দিকে প্রথম তিনিই ছুটে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবূ তালহা 
(রা.) এর জিন বা গদিবিহীন ঘোড়ায় আরোহিত হয়েছিলেন; তাঁর 
কাঁধে তরবারি ছিল; আর তিনি বলেন: তোমরা ভীত হয়ো না, 
তোমরা ভীত হয়ো না বর্ণনাকারী (আনাস) আরও বললেন: আমি 
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এই ঘোড়াকে পেয়েছি সমুদ্রের মত, অথবা তিনি বললেন: এ তো 
সমুদ্র । অথচ ইতঃপূর্বে এই ঘোড়ার গতি ছিল ধীর ৷” ২ 


আর এই ধরনের মহাবীরত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কোমল নম্র 
ভদ্র দয়াবান এক ব্যক্তি; আর তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং 
অশ্লীল কথা বানিয়েও বলতে পারতেন না"; আর তিনি ছিলেন না 
বাজারের মধ্যে হৈ-চৈকারী; আর তিনি মন্দের জবাব মন্দের 
মাধ্যমে দিতেন না, বরং তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন; 


* মুসলিম, আস-সহীহ: ফাদায়েল / ১১, হাদিস নং- ২৩০৭, ৪ / ১৮০২ - 
১৮০৩; আর এটা হল নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহা বীরত্ব ও 
আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসার চূড়ান্ত প্রমাণ । 

* আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
OLS 02 011: U8 08 cinta J inl las 5 ale dl Ge I= 


(dll, ). Gs Ei 


“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীল কথা 
কষ্ট করেও বলতে পারতেন না; তিনি বলতেন: “তোমাদের মধ্যে উত্তম সে 
ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল ৷”[বুখারী, আস-সহীহ: মানকিব / ২৩, ৪ / ১৬৬] 
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Gl: 3 IEG ONG «Gai FRE olay ale Bl be IgG LAE 
(le lp) CFS ELLIE 0H ELGG: 8 LIE; HS 


খিদমত করেছি, আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আমাকে *উত্্‌’ 
শব্দও বলেন নি এবং কখনও কোনো বিষয়ে আমাকে বলেন নি: 
তুমি কেন এটা করলে? কেন ওটা করলে না?” * 


আর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে 
কৌতুক করতেন *২; তাঁদের সাথে মিশতেন, আলাপ আলোচনা 


* মুসলিম, আস-সহীহ: ফাদায়েল / ১৩, হাদিস নং- ২৩০৯, 8 / ১৮০৪. 
*২ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
(giapdllsy ). ie YLIBTY S: J lcs 5) dhl dy b lyG 


“তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করেন! 
তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আমি সত্য কথাই বলি।” - [তিরমিযী, আস-সুনান: 
আল-বির্ক ( 4) / ৫৭, হাদিস নং- ১৯৯০, ৫ / ৩৭৫; আর তিনি বলেন; 
এই হাদিসটি হাসান, সহীহ] 

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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করতেন, তাঁদের শিশুদের সাথে খেলাধুলা ও রসিকতা করতেন ** 
এবং তাদেরকে কোলে নিতেন; আর কখনও কখনও শিশুরা তাঁর 


BUA, fe ale SL: IG clas 9 axle Ml bo ld Fl Sy 0) 
3: 9 ae Bl be Al Jaa I ¢ BUN Ap ol bet Dl day bs JU 
(Gall) 0 AN PY AS 


“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহন চাইলে 
তিনি তাকে বললেন: আমি তোমাকে বাহন হিসেবে একটি উটনীর বাচ্চা দিব; 
এ কথা শুনে সে বলল: আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কী করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: উটগুলো কি বাচ্চাই প্রসব করে না?” 
- [তিরমিযী, আস-সুনান: আল-বির্র ( এ৷ ) / ৫৭, হাদিস নং- ১৯৯১, ৫ / 
৩৭৫; আর তিনি বলেন: এই হাদিসটি সহীহ, গরীব] । 

* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 


LG: me BEN IHN 0) > Lal ln 3 ls 4) be dl dy SH 
(Sills) ) UE Al SL ps 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মিশতেন, এমনকি 
তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন: হে আবূ ‘উমাইর! তোমার 'নুগাইর’ (ছোট 
পাখি) কী করে?” - [তিরমিধী, আস-সুনান: আল-বির্র ( । ) / ৫৭, হাদিস 
নং- ১৯৮৯, 8৪ / ৩৫৭] ৷ 
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কোলের মধ্যে প্রশ্রাব করে দিত, কিন্তু তিনি তাকে তিরস্কার 
করতেন না। 


আর নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম, 
ধনী ও দরিদ্র সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন *; আর তিনি 
মদীনার প্রান্তে গিয়ে রোগীর সেবা করতেন **; তিনি ওযষর 


* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 


LES dN EES Lat FATA LS 0 Sle Hi Gh Lt ES 
Ekin ES IL EnsS P0565 353 BST B50 BE E5350 
(md) ELLE Gd GSI; 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গদীবিহীন গাধার উপর 
আরোহন করতে দেখেছি; দেখেছি ক্রীতদাসের আহ্বানে সাড়া দিতে; আরও 
দেখেছি মাটিতে ঘুমাতে, মাটির উপর বসতে এবং মাটিতে বসে খাওয়া-দাওয়া 
করতে; আর তিনি বলতেন: যদি আমাকে গরু-ছাগলের খুর আহারের জন্য 
দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলেও আমি আসব; আর যদি (গরু-ছাগলের) একটি বাহু 
আমার নিকট উপহার (হাদিয়া) হিসেবে পাঠানো হয়, তাহলে আমি তা গ্রহণ 
করব।” - [বাগবী, শরহুস সুন্নাহ (৷ [= ): ফাদায়েল / নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নম্রতা (১ 4০ 4১ }০ ০|;), হাদিস নং- ৩৬৭৪, 
১৩ / ২৪২.] ৷ 

* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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পেশকারী ব্যক্তির ওষর গ্রহণ করতেন; আর তিনি জনগণকে নিয়ে 
সালাত আদায় করা অবস্থায় যখন শিশুর কান্না শুনতেন, তখন 
করতেন **| 


jd S29 BU attty Al 2330 ln 3 lS Ml be dl dy OH 


(Elly) Cad ios 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর সেবা করতেন, জানাযার 
নামাযে শরীক হতেন, গাধায় আরোহন করতেন এবং গোলামের দাওয়াত গ্রহণ 
করতেন” - [তিরমিযী, আস-সুনান: জানায়েয / ৩২, হাদিস নং- ১০১৭, ৩ / 
৩২৮; আর তিনি বলেন: এই হাদিসটি আনাস রা. থেকে মুসলিম এই সনদে 
ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি না; আর কানা 
মুসলিম, সে হল মুসলিম ইবন কাইসান, যার ব্যাপারে কথা রয়েছে] 

* আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
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“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত 
আর কোনো ইমামের পিছনে কখনও পড়ি নি; আর তা এ জন্য যে, তিনি 
শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপ 


করতেন” - [বুখারী, আস-সহীহ: আযান / ৬৫, ১ / ১৭৩] 
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আর আবু কাতাদা রা. বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে: 
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কন্যা উমামাকে (আবূল ‘আস ইবন রাবীর গুরসজাত) স্বীয় কাঁধে 
উঠিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন, তখন 
তাকে উঠিয়ে নিতেন; আর যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন 
তাকে নামিয়ে রাখতেন” ** 
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*' মুসলিম, আস-সহীহ: মাসাজিদ / ৯, হাদিস নং- ৫৪৩, ১ / ৩৮৫ 
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“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিচ্ছিলেন এমন 
সময় হাসান ও হুসাইন রা. আসলেন; তাঁদের গায়ে ছিল লাল 
জামা; তাঁরা হাঁটছিলেন আবার পড়ে যাচ্ছিলেন; অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে 
এলেন এবং তাঁদের দু'জনকে উঠিয়ে নিয়ে সামনে বসালেন; 
তারপর বললেন: আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন: 5% 
{ % 14151; [তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো 
তোমাদের জন্য ফিতনা (পরীক্ষা) স্বরূপ । - সূরা আল-আনফাল: 
২৮]; এই শিশু দু’টি হেটে আসছিল আর পড়ে যাচ্ছিল দেখে আমি 
আর স্থির থাকতে পারলাম না, এমনকি কথা বন্ধ করে দিলাম 
এবং এদেরকে উঠিয়ে নিলাম” * 


* তিরমিযী, আস-সুনান: মানাকিব / ৩১, হাদিস নং- ৩৭৭৪, ৫ / ৬৫৮; আর 


তিনি বলেছেন: এই হাদিসটি হাসান, গরীব 
67 


হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আমি আমার পিতাকে নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের মধ্যে তাঁর আচার- 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদাহাসিমুখ ও 
বিনম্ স্বভাবের অধিকারী; তিনি রূঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের 
অধিকারী ছিলেন না; তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা 
ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না এবং বখীল 
ছিলেন না। যা চাইতেন না তা থেকে নির্লিপ্ত থাকতেন; কোনো 
আশাকারীকে নিরাশ করতেন না, তেমনি কাউকে মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতিও দিতেন না৷ তিনটি বিষয় থেকে তিনি দুরে থাকতেন: 
প্রদর্শনেচ্ছা, বেশী কথা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা। আর 
তিনটি কাজ থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত রাখতেন: তিনি কাউকে 
নিন্দা করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না এবং কারও দোষ- 
ক্ৰটি অনুসন্ধান করতেন না। আর যে কথায় সাওয়াব হয়, এমন 
কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলতেন না তিনি যখন কথা বলতেন, 
তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন 
যে, তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। যখন তিনি কথা বলা 
শেষ করে নিরব হতেন, তখন অন্যরা কথা বলত এবং তাঁর 
নিকট তারা কেউ বাদানুবাদ করত না। আর তাঁর নিকট কেউ 
কথা বলা শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যদেরকে 
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চুপ থাকতে বলতেন। কোনো কথায় তারা হাসলে তিনিও 
হাসতেন এবং তারা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ 
করতেন। অপরিচিত লোকের রূঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি 
তিনি ধৈর্যের সাথে সহ্য করতেন, এমনকি সাহাবীগণকে এমন 
লোকদের (অপরিচিত লোকদেরকে) নিয়ে আসতে বলতেন। 
আরও বলতেন: যখন তোমরা কোনো প্রয়োজন দেখা দেওয়া 
লোক দেখবে তখন তা সমাধা করতে তার সাহায্য করবে। শুধু 
ভালোর বিনিময়ে প্রশংসা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার প্রশংসা 
তিনি গ্রহণ করতেন না| কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে 
থামিয়ে দিয়ে তিনি নিজে কথা বলা আরম্ভ করতেন না; অবশ্য 
কেউ সীমা লঙ্ঘন করলে তাকে থামিয়ে দিতেন অথবা মজলিস 
থেকে উঠে যেতেন (যাতে বক্তা নিজেই চুপ হয়ে যায়) ৷” * 


* তিরমিযী, আস-সুনান: শামাইলে মুহাম্মদ, পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র মাধুর্যের বিবরণ, হাদিস নং- ৩২৪, পৃ. ১৯৮ - 

২০০; বাগবী, শরহুস সুন্নাহ: ফাদায়েল / পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের সমগ্রীক গুণাবলী (4; 4০ 4%| }০ 5৬০ ৮৮ ০৬), হাদিস 

নং- ৩৭০৪, ১৩ / ৩৭০ - ৩৭৫, ইমাম তিরমিযীর সনদ অনুযায়ী; বায়হাকী, 

আদ-দালায়েল ( ১এ৷ ); পৃ. ২৮৫ - ২৮৯; এই হাদিসটি একটি দীর্ঘ হাদিসের 
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আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাসিদে ও 
অনাড়াম্বর জীবনযাপনে চরম ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন; তাঁর বালিশ 
ছিল যার অভ্যন্তরে ছিল খেজুরের ছোবড়া। আনাস ইবন মালেক 
রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে, তিনি বলেন: 
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Jr 97 Ml be AT BN dol STON : JE as b ASS 
J Ely asd ia Ls AS Ua ny crasby SIS 


ol 25 Ll: dl 9 ale dhl be IG 1 Sf SM SELL dl 


অংশবিশেষ, হিন্দ ইবন আবি হালা রা. হাসান রা. কে জিজ্ঞাসা করেন, আর 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ ও চরিত্রের বর্ণনাকারী, এই 
হাদিসটি দুর্বল, কেননা তার সনদে সুফিয়ান ইবন ওকী' নামে একজন দুর্বল 
বর্ণনাকারী রয়েছে, অনুরূপভাবে তাতে জামী’ ইবন ‘উমায়ের নামে একজন 
দুর্বল বর্ণনাকারী আছে, আর তাতে বনী তামীম গোত্রের একজন অপরিচিত 


ব্যক্তি রয়েছে; তবে মতন তথা মূল বক্তব্যের সমর্থনে সহীহ বর্ণনা রয়েছে। 
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হাযির হলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি শুয়ে আছেন এমন এক খাটে, 
যা খেজুরের রশি দ্বারা তৈরি করা এবং তাঁর মাথার নীচে ছিল 
তাম্বর্ণের বালিশ, যা খেজুর পাতার দ্বারা ভর্তি; অতঃপর তাঁর 
নিকট হাযির হলে এক দল সাহাবী এবং সাথে ওমর রা. উপস্থিত 
হলেন; অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একবার মোড় নিলেন, তাতে ওমর রা. তাঁর পার্ম্মদেশ ও খেজুরের 
রশির মাঝখানে (বিছানো) কোন কাপড় দেখতে পেলেন না, আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বদেশে খেজুরের 
রশির চিহ্ন লেগে ছিল; তা দেখে ওমর রা. কেদে পেললেন; 
অতঃপর তাঁকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন: হে ওমর! তুমি কাঁদছ কেন? জবাবে ওমর রা. বললেন: 
আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
কিসরা ও কায়সার থেকে অনেক বেশি সম্মানিত ও প্রিয়; অথচ 
তারা দুনিয়ার মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করে যাচ্ছে; আর হে আল্লাহর 
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রাসূল! আপনার অবস্থান তো আমি দেখতেই পাচ্ছি! তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি পছন্দ কর না 
যে, তাদের জন্য (সমৃদ্ধ) হউক দুনিয়া, আর আমাদের জন্য 
(সমৃদ্ধ) হউক আখিরাত? জবাবে ওমর রা. বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই; 
তিনি বললেন: সুতরাং (প্রকৃত) বিষয়টি অনুরূপই 1 ** 


এই হল নবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের উজ্জ্বল 
কিছু মণি-মুক্তা; সুতরাং আপনারা তাকে আপনাদের জন্য 
অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মশাল বা পাঞ্জেরী হিসেবে গ্রহণ করুন, 
তার প্রতি আস্থা রাখুন, তাকে গ্রহণ করুন, তার উপর পথ চলুন 
এবং সঠিক পথের অনুসারী হউন; আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম 
চরিত্র দান করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ 
দিয়েছেন; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 


5s 8 HL bh SAT GNA 55 BUG ) 


DoA:SLONN EG S55 2 4 


£° ইমাম আহমদ, মুসনাদ: ৩ / ১৩৯ - ১৪০ 
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নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর 
তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও!” - 
[সূরা আল-আণ‘রাফ: ১৫৮] ৷ 


আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এই নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করার সুযোগ দান 
করুন এবং আমাদেরকে আজীবন তাঁর সুন্নাহ ও হিদায়েতের 
অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। 
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গুন্থপঞ্জি 


১. ‘দালায়েলুন নবুয়াত ওয়া মা‘রেফাতু আহওয়ালি সাহেবিশ্‌ 
শরী'য়াত' (2/১ 2০৬ J ৯, :>4| ১১), আহমদ 
ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন: আবদুল 
মু‘তী কাল‘আজী, বৈরুত; দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়া, ১৪০৫ হি. 


২. ‘আল-জামে‘উস সহীহ: সুনানুত তিরমিযী’ (৮০: ছেঞা ৮৬ 

৩১০), মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সূরা আত-তিরমিযী, ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ করেছেন: আহমদ শাকের ও অন্যান্যগণ, তৃতীয় সংস্করণ, 
কায়রো: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী এবং তার সন্তানগণ, 
১৩৯৮ হি, 


ওয়া হাশিয়াতুল ইমাম আস-সিন্দী ( 24 ১৮ ০/৯ $৮ ১ 

| 14১ ২১০ ১ ৫%); পরিমার্জন, নম্বর বিন্যাস ও 
সূচীপত্র প্রণয়ন: আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা, দ্বিতীয় সংস্করণ, 
হালব: মাকতাবাতুল মাতবু‘আতিল ইসলামিয়া, ১৪০৯ হি. 
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8. শরহুস সুন্নাহ (|), হুসাইন ইবন মাসউদ আল-ফারা 
আল-বাগবী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন: যুহাইর শাবীশ ও শু'য়াইব 
আল-আরনাউত, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি. 


৫. আশ-শামায়েলুল মুহাম্মাদিয়া (£১ ৬৷ ),মুহাম্মদ ইবন 
ঈসা ইবন সূরা আত-তিরমিযী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ ‘আফীফ 
আয-যা‘বী, তৃতীয় সংস্করণ, জেদ্দা: দারুল মাতবু‘আতিল হাদিসা, 
১৪০৯ হি, 


৬. সহীহুল বুখারী ( 5,৬4৷ ০-০ ), মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল 
ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী, ইস্তাম্বূল: আল-মাকতাবুল ইসলামী । 


৭. সহীহ মুসলিম ( 44 ০), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল- 
কুশায়রী আন-নিসাবুরী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল 
বাকী, রিয়াদ: রিয়াসাতু ইদারাতিল বাহুসিল ‘ইলমিয়া ওয়াল ইফতা 
ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ (১ ; 5 ৩,০ 5) 4b, 


32), 5,24) ,), ১৪০০ হি, 


৮. নববীর ব্যখ্যাসহ সহীহ মুসলিম (54৷ ০/৯ 4-০ ০-০ ), 
রিয়াদ: রিয়াসাতু ইদারাতিল বাহুসিল ‘ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ 
দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ (, ৬) , 4 ৩ ৩)13L 


3) 552), ১৪০১ হি, 


৯. আত-ত্ববাকাতুল কুবরা ( 554 ০১)৷ ), ইবনু সা'দ, বৈরুত: 
দারু সাদির, তারিখ বিহীন। 


১০. ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল ইমাম আবি আবদিল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (০ 3164১ ০ ০/৯ 5 তে 
$৮ ০ ৯ ০৫ ৷), আহমদ ইবন আলী ইবন হাজার 
আল-‘আসকালানী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ: আবদুল আযীয ইবন 
আবদিল্লাহ ইবন বায; অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও হাদিসের ক্রমিক নম্বর 
বিন্যাস: মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, রিয়াদ: রিয়াসাতু ইদারাতিল 
বাহুসিল ‘ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দা‘ওয়া ওয়াল ইরশাদ ( 
32) 550) , SN, Sl) Sl SLL LAG) | 


১১. আল-কামুস আল-মুহীত ( >| =৮৬]৷ ), মুহাম্মদ ইবন 
ইয়াকুব আল-ফিরোযাবাদী, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর 
রিসালা (5) ০%), ১৪০৭ হি. 


১২. আল-মুসতাদরাকু ‘আলা আস-সহীহাইন ( ০ এ 
+-4০৩)), হাকেম নিসাবুরী; তত্ত্ববধানে: ইউসূফ আবদুর রহমান 


দারুল মা‘আরেফত । 


১৩. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ (21৬) ০ ), বৈরুত: দারু 
সাদির । 
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